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ত্রিপুরা রাজ্যের নানা স্থানে বহুসংখ্য দেবালয় ও জলাশয় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
কিন্ত ইহার প্রত্যেকটা ত্রিপুর! রাজ্যের অনুপম কীর্ঠি। ছুঃখের বিষয় যে, ধ সকল দেবাঁলয়ের 
সথবাপয়িতা ও জলাশয়গুলির প্রতিষ্ঠাতার নাম অনেক স্থলেই অজ্ঞানতাঁর ঘোর অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন রহিয়াছে। 

১৩১২ ত্রিপুরাব্বের শেষ ভাগে শরীশ্রীধুত মাণিক্য বাহাছুর ত্রিপুরা রাজ্যেব প্রাচীন 
“জধানী উদয়পুব পরিদর্শন করিতে যাঁন 'এবং সেখানে তাহার পূর্বপুরুষগণের অন্থগম 
ঝীত্িকলাপ অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হন। -অরুত্ীযুত উদয়পুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
স্ববাঁলয় ও জলাশয়াদির যথাঁধথ বিবরণ সংগ্রহ পরিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করেন। 
আঁমি ১৩১৩ ত্রিপুরাবের বৈশাখ মাসে আদিষ্ট কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া অনুসন্ধান সময়ে যে থে 
স্থানে শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছি, কেবল তাহাই এই পুস্তিকায় প্রকাশ করিলাম। 

উল্লেখ করা আবশ্তক ধে, এই শিলালিপি-নংগ্রহ বিষয়ে উদযপুর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
কীরয্যকারক শ্রীমান্‌ বজেন্রচন্্র দত্ত, বিশেষ যন্ত্র ও উৎসাহের সহিত আমার সাহাধ্য করিয়া- 
লেন। তাহার বিনয়নত্্ ব্যবহারে ও ইতিহাঁসরদিকতায় আমি নিরতিশয় গ্রীতিলাভ 
করিয়াছি। ইতি 


রাজধানী, আগরতলা ; 


উই ফাল্গুন, ্রীচন্দরোদয় দেবশর্ঘ্মা | 
১৩১৪ ত্রিপুরা | 





পুরীর মন্দির। 


(উদয়পুর। ) 





এত্রিপুরস্বন্দরীর মন্দির একটি উচ্চ গীলার উপরে অবস্থিত। 
মন্দিরের ছার পশ্চিমদ্রিকে ; উত্তরদিকেও একটি ছোট দরজা আঁছে। 
খই দরজাটা পরে প্রস্তত বলিয়া অনুমিত হয়; কারণ, প্রাচীন মন্দিরে 
ঞকটির বেশী দরজা প্রায়ই দেখ! যায় না। 
মন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিমদ্িকে একটি নাটমন্দির । নাট- 
ন্দিরটী অতি জীর্ণ হইয়াছিল, বর্তমান মহারাজ তাহা! ভাঙ্গিয়া পুনর্ববার 
স্বিপ্মীণের আদেশ দিয়াছেন; নির্মীণকাধ্য চলিতেছে । 
নাটমন্দিরের পশ্চিমদ্িকে একটি ফলের বাগাঁন, তাহার কিঞ্চিৎ 
ক্সশ্চিমে একটি দীধিকা, তাহার পশ্চিমে “সুখসাঁগর জলা” । স্থখসাগর 
খন স্খ-প্রাস্তরে পরিণত হইয়াছে । “ম্জলা” স্থখসাগর-শোভা। এখন 
জজান্য-শ্যামলা।” ত্রিপুরস্ন্দরীর বাড়ীর উচ্চ স্থান হইতে এঁ নামশেষ 
স্কখসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন মন স্খসাগরে ভাঁসিতে থাকে । 


২. শিলালিপি-সংগ্রহ ৷ 


মন্দিরের উর্তরদিকে একটি দীর্ঘিকাঁর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; 
এখন তাহা দাম ও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। এ দীথিকার উত্তর পারের উত্তর 
পর্য্যন্ত পূর্বদিকে স্থখসাগর বিস্তত। এই দীঘিকাঁটির বিষয়ে কোন 
কথ। জান! যায় না । উহা কে কখন খনন করিয়াছিলেন এখন নির্ণয় 
করা ছুঃসাধ্য । তবে এরূপ অনুমান করা যাঁয় যে, মন্দিরের নিশ্মীতা 
মহারাজ ধন্যমাণিক্য দেবই এই দীঘিক1 খনন করাইয়। ছিলেন । 
মন্দিরের পুর্ববদিকেও একটি দীধিক আছে, উহার জল অতি 

পরিক্ষার । উহ! মহারাজ কল্যাঁণমাণিক্যের খনিত। দীঘিকাটার নাম 
“কল্যাণ সাগর ।৮ এই নামে কস্বা গ্রামেও একটি মনোহর দীঘিকা। আছে। 
ত্রিপুরস্থন্দরীর বাড়ীর সমীপবর্তী কল্যাণসাগর সম্বন্ধে রাজমাল! বলে ১ 

“সেই কালে মহারাজার স্বপ্পেতে আদেশ, 

কালিক। দেবীয়ে স্বপ্র দেখায় বিশেষ । 

আমা সেবা! কষ্ট হয় জলের. কারণে, 

জলাশয় দেও রাজা আমা সন্িধানে। 

রাত্রিকালে মহারাজ। দেখয়ে শ্বপন, 

প্রভাতে কহিল রাজা স্বপ্নের কথন । 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বপ্ন ব্যাখ্যান করিল, 

সিদ্ধান্ত বাগীশ আদি ঘত দ্বিজ ছিল। 

হরিষ হইয়! হৃপ কহে সেইক্ষণ, 

পুক্ষর্ণী খনিতে আজ্ঞা কাঁলীর সদন । 

বাস্ত পুজা পরে পুক্ষর্ণীর আরম্তন, 

উদয়পুর কালিকাঁর সমীপে তখন । 

জলাশয় উৎসর্গিল বিধান তৎপর, 

পুর নাম রাখে “কল্যাণ সাগর ।” 


শিলালিপি-সংগ্রহ। ৩ 


ব্রিপুরহ্ৃন্দরীর মন্দির কাঁলীঘাটের জয়কালীর মন্দিরের ধরণে 
প্রস্তুত। মন্দিরগাত্রে পাঁচখানি খোঁদিত প্রস্তর সংযৌজিত আছে । 
পূর্বদিকে দুইখানি, দক্ষিণে দুইখাঁনি এবং উত্তরে একখানি । 

পূর্ববদিকের শিলালিপি পড়িতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই, সমস্তই 
গড়া গিয়াছে । 

পূর্বদিকে যে ছুই খণ্ড প্রস্তর সংযোজিত আছে, তাহাতে খোঁদিত- 
লিপির বর্ণনীয় বিষষ একই, দুইটা অংশমাত্র। ছুই খণ্ড প্রস্তরে 
মন্দিরের ধারাবাহিক ইতিহাস বণিত আছে। শিললিপি এই ;-- 

(প্রথমাংশ।) 


আসীৎ পূর্্ং নরেন্দ্র; সকলগুণযুতো ধন্যমাণিক্যদেবো 
যাগে ঘস্তান্বরেশ? ক্ষিতিতলমগমৎ কর্ণতুল্যস্ত দানৈঃ। 
শাকে ব্ধযক্ষিবেধোমুখধরণীযুতে লৌকমাত্রে হন্বিকায়ৈ (১) 
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং গগনপরিগতং সেবিতায়ৈ স দেবৈ ॥ 
তৎপশ্চাদ্ভূমিপালদ্বিপুরনরপতিধাঁরকল্যাণদেবঃ 
খিন্নাং ২) পৃর্ণীং শশীস প্রবলরিপুগণৈঃ কেবলং স্বীয়শক্ত্য। 
তৎপুত্রো ভূপসিংহঃ সমরপতিবরো ধীরগো বিন্দন্জ্ধবো 
দানৈর্ভদেবযোধিৎ কনকময়ক্কতঃ €৩) সাম্বরাজ্যে বিরেজে ॥ 
0) তত বিপুরেরী দেবীর নাম “পুরী” বলি উল্লেখ আছে... 
“জিপুরায়াং দক্ষপাঁদে। দেবী ত্রিপুরস্ছলারী” 
গীঠমাল! । 


(২) শিলালিপিতে “ক্ষিগনাং" আছে। 
(৩ ব্যাকরণ নঙ্গত হয় নাই। 


.শিলালিপি-সংগ্রহ | 
(দ্বিতীয়াংশ । ) 

তৎপুত্রো ধর্্মচেতাঃ ক্ষিতিপতিতিলকঃ কান্তদান্তে! বদীন্যঃ 
ত্রীপ্রীমান. সত্যবাদী নিখিলগুণযুতো। রামমাণিক্যদেবঃ | 
চক্রে প্রাসাদরাজং বিটপিবিদলিতং বীরধীরো৷ মনোজ্ং 
পূর্ববন্মাদন্থিকায়ৈ বিবিধরুচিচয়ং ধন্যমাণিক্য দত্তং ॥ 
বীরপ্রীুতরামদেব ন্‌পতিবিপ্রোহজ (১) ভান্ঃ কৃতি 
কালীপাদসরোজলুব্ধমধুপঃ পৃ্থীপতীনাৎ বরঃ। 
বাঁতোদ্ঘাতবিভিন্নদেবসদনং চক্রে মনোজ্ঞ বরং 
শীকে নেত্রবিয়দ্রসেন্দমিলিতে গীঠে ভবান্যাঃ পুনঃ ॥ 

শকাবা ১৬০৩ 


অন্থবাদ 


(প্রথমাংশ।) 


পুর্বকাঁলে সমগ্রগুণসঙ্গন্ন ধন্ঠমাণিক্য নামে এক নরপতি ছিলেন | 
তিনি দানে কর্ণ তুল্য ছিলেন, তাহার যাগে ন্বর্গাধিপতি পুথিবীতে আসিয়া 
ছিলেন | তিনি ১৪২৩ শকাব্দে গগনভেদী এই প্রানাদ দেবগণমেবিতা লোক 
জননী অশ্থিকাঁকে দান করেন । তাহার পর, ত্রিপুরাঁধীশ্বর মহারাজ কল্যাণ 
দেব প্রবল রিপুগণ পীড়িত গুথিবীকে একমাত্র নিজ শক্তি দ্বারা শাঁপনক্ষরিয়া 
ছিলেন। তাহার পুক্্র বীরশ্রেষ্ঠ, ধীরগ্রকৃতি গোবিন্দদেব রাজাদিগের মধ্যে 





(১) এবুপ্রাজ” ঘইলে ব্যাকরণ সঙ্গত হইত | 


শিলালিপি-সংগ্রহ। ৫ 


প্রধান ছিলেন । তাহার দাঁনে ব্রাহ্মণ বমণীগণ স্বর্ণময হইযা ছিলেন। তিনি 
সাম্ববাজ্যে (১) বিবাছছ কবিঘ ছিলেন / 


(দ্বিতীয়াংশ |) 


তাহার পুজ মহাবাজ বসমাণিক্য ধার্িক, সত্যবাদী, নিখিল-গুণসম্পন্ন 
কমণীষ মৃত্তি, জিতেন্দ্রিষ এবং বদান্য ছিলেন | মহাবাজ ধন্যমাণিক্য অস্বিকাব 
উদ্দেশ্যে যে মন্দির দাঁন কবিষ1ছিলেন, তাহ।ব উপবে ব্ক্দাদি জল্মিষ। ফাটিয। 
গিষাছিল, বীববব ও ধীন্গরুতি মহাবাজ বাসদের এ মন্দির মনোজ্ঞ কবেন | 
দিজপঙ্কজমবিত!, কা।ণীপাদপত্সলুন্ধমধূপ ভপি শ্রীৃত বামম[ণিক্য ১৬০৩ শকে 
ব।তাঘাত বিদাবিত দেণমন্দিন মনোজ্ঞ কবেন । শকাব্দ ১৩০৩ 


উন্তরদিকের শিলালিপি বাঁঙ্গলা ভাঁষাষ লিখিত । অক্ষর অস্পষ্ট; 
কতক নষ্ট ও হইযা গিষাছে। শিলালিপি অনেকটা এইরূপ )-- 





এএতু মান 
জীবলিভিম না 
ব। ৭ এিপুবা 
শী ব না 
বাষ ল্গ্যা 
শাক ১১৩ 


শ্রীযুক্ত উজীর সাহেবের বাড়ীতে এই শিললিপির একখণ্ড নকল 
পাওয়া গিষাছে । এ নকলে প্রথম পংক্তিটী নাই। প্রথম পংক্তিটী 


(১) “াম্ববাজ্য" বলিষ। ত্রিপুব রাজোব উল্লেখ করা হইযাছে। এই নামে বত্রপুর বাঁজ্যের উল্লেখ 
আন্য কোন স্থানে দেখি নাই । কেন কোন প্রাটীন ভৌগোলিক জিপুব।কে “সঙ্গ ' দেশ বলিয|ছেন। লাপবব 
প্লামীদ বশত; “নন্দ? স্থলে “সান” হওয়া সম্তব। 


৬ শিলালিপি-সংগ্রহ। 


বোধ হয় তখনও পড়া যাঁয় নাই । তাহ! হইতে লুপ্তাংশগুলি পুরণ করিলে 
সমগ্র শিলালিপি এইরূপ দ্ীড়াষ ;-- 


এ এ তু মাম 

জ্বী বলিভিমা না 

রা (ময়) ণ ত্রিপুর। 
শ্তী (হরি) ব(€লভ) না 
রায়(ণ) বিশ্বা(ন) 


শক ১১৩ 


লুপ্ত স্থানগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল । 

উহাতে যে শকের উল্লেখ আছে তাহা ভুল। কারণ, শক-সংখ্যার 
স্থলে ১৬৩ মাত্র স্পন্ট দেখ! যাষ; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে 
“ভ্রীবলিভিম নারায়ণ ত্রিপুরা” খোদিত আছে । “বলিভীম” স্থলে 
“বলিভিম” দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, লেখকের বণজ্ঞাঁন 
কম ছিল। ফুঞ্জলোৌকের লিখিত সংখ্যা অনেকস্থলে প্রমাদপূর্ণ দেখা 
যাঁয়। ১৬০৩ লিখিতে যাইয়া “১৬৮ আর “৩” লিখিয়াই মনে করিয়। 
থাকিবে যে, “যোল শত তিন” লেখা হইল। 

এইরূপ লিখিবার অন্য একটি কারণও নির্দেশ করা অসঙ্গত বোধ 
হয় না। পূর্বের দুই কি তিনটা অঙ্ক দ্বারা যে রাশি প্রকাশ করা হইত 
তাহ।র মধ্যে শুন্য দেওয়ার পদ্ধতি ছিল না। শ্রীযুক্ত উজীর সাহেবের 
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পুস্তকালয়ে ত্রিপুর রাজদিগের শাঁসনসময়ের যে একখানি স্থজীর্ণ 
তাঁলিকাঁপত্র পাওয়া! গিয়াছে, তাহা এ বিষয়ে স্পষ্$ সাক্ষ্য প্রদান 
্ষরিতেছে । তাহাতে ১৫০২ স্থলে ১৫২১ ১৬০৭ স্থলে ১৬৭, ১৭০৫ 
গ্ছলে ১৭৫ লেখ! আছে। যে স্থলে শুন্য দেওয়া উচিত ছিল, সে স্থানে 
একটু ফীক আছে। শিলালিপির মধ্যে ফাঁকটুকু নাই। তাহা নানা 
কারণেই ঘটিতে পারে। 

বলিভীম নারায়ণ ১৬০৩ শকাঁব্দে বর্তমান ছিলেন, সুতরাং ১৬৩ যে 
১৬০৩ তদ্বিষষে আর সন্দেহ থাকে না। ১৬৩ কে ১৬০৩ ধরিলে 
মন্দিরের পূর্বদিকের শিলালিপির সহিতও সাঁমগ্স্ত রক্ষা হয। 

পূর্বদিকের শিল।লিপি পাঠে জানা যায়, ১৪২৩ শকাব্দে মহারাজ 
ধন্যমাণিক্য মন্দির নিন্ধীণ করিযা ৬অন্দিকাকে (ভ্রিপুরস্থন্দরী কালীকে) 
দান করেন। পরে, মহারাজ কল্যাণমণিক্যের পৌভ্র রামমাণিক্য 
+৬০৩ শকে ধন্যমাণিক্য দর্ত মন্দিরের সংস্কার করেন। এ সময়ে 
ৰলিভীম নারাযণ অতীব গতাপশালী ছিলেন । ১৬০৩ শকে রামমাণিক্যের 
স্ব্ু হয এবং বলিভীম নিজের ভাগিনেয় পাঁচ বৎসর বষস্ক রত্রমাণক্যকে 
লিইহাসনে বসাইয়। নিজে যুবরাজ হন। সেই সময়ে মন্দিরের সংস্কীর 
কীর্য্য তাহারই তত্বাবধানে হগ্তঘা সম্ভবপর এবং তজ্জন্স্খরত্রমাণিক্যে 
ফিংহাসনারেহণের পর তাহার নাম “মাম” বলিষা উল্লিখ্তি হইয়াছে, 
রং মন্দিরগাত্রে সংযোজিত হইযাঁছে । 

মন্দিরের দক্ষিণদিকে যে দুইখণ্ড শিলালিপি আছে, তাহার 
জ্কখানি বাঙ্গাল ভাষা লিখিত। তাহাতে ধন্যমাণিক্য, রণাঁগণ, 
ঈজিমাণিক্য, ধর্মরাজ এই কয়টা নাম ও ধহ্যমীণিক্যের নিশ্মাণ সময় 





৮ শিলালিপি-সংগ্রহ | 


১৪২৩ শকাব্দ এবং সর্বশেষে ১৬০৩ শকাব্দ লিখিত আছে । শিলালিপি 
এই 7 


জী ধন্য মাণিক্য শ্থিতে 
রুতি ॥ শকান্দা ১৪২৩ ॥ 
তত অভ্যান্তবে জ্রবণাগণ 
বমম।[ণিক্য ধর্্মব।জ 
পতি । শকাব্দা ১৬০৩ 





ইহাদ্ারা অনুমান হয যে, ১৪২৩ শকান্দে ধন্যমাঁণিক্য কর্তৃক 
মন্দির প্রতিষ্ঠ। হইবার পর এব" রামমাঁণিক্যের শাসন কাল ১৬০৩ শকাব্দের 
পুর্বে রণাগণও মন্দিরের একবার সংস্কার করিযাছিলেন। রণাগণ ও 
রামমশিক্য উভযেই ধশ্যমাণিক্যের পরবর্তী । রণাগণ প্রথম উদয়মীণিক্যের 
(্থবা গোপীঞগ্ুসাদের ) গিনীপতি ও সেনাপতি ছিলেন । ১৪৯৮ শকে 
উদ্য়মািক্য মানবলীল! সংবরণ করেন। তাহার পরও রণাগণ জীবিত 
ছিলেন। মন্দির নিষ্মীণের ৭০।৭৫ বসর পর একবার সংস্কার হওযা 
খুব সম্ভব, নতুবা রণাঁগণের নাম প্রস্তর ফলকে সন্গিবিষউ হইবার কোন 
কারণ দেখা যাঁষ না । “ধর্দরাজ” রামমাণিক্যেরই বিশেষ্ণস্বরূপ ব্যবহৃত 
হইয়াছে ; ক*ন্ণ, ধন্যমাঁণিক্যের পরে এবং রাঁমমাঁণিক্যের শাসন কাল 
১৬০৩ শকের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে ধর্মমরাজ বলা যাইতে পারে না; 
কাহারও নামের সঙ্গে “ধন” শব্দযুক্ত নাই | 

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের প্রসঙ্গে রাজমাল! বলে ;-- 


“কালিকাব মঠচূডা মাঘ ভাঙ্গি ছিল, 
ুনর্াৰ মহাবাজা নির্মাণ কবিল ।» 


শিলালিপি-সংগ্রহ। বে 


ইহা দ্বার! জানা যাঁয় যে, মহারাজ কল্যা ণমাণিক্যও ব্রিপুরহ্থন্দরীর 
মন্দির সংস্কার করিয়াছিলেন । তীহাঁর সময়ে কোন শিলালিপির সন্নিবেশ 
হয় নাই। 
মন্দিরের দক্ষিণদিকের দ্বিতীয় শিলালিপি ১২৬৭ ত্রিপুর। সনের 
মাত্র । রাণী সুমিত্রা জগদীশ্বরী % মন্দির সংস্কার করিযু। এই শিলালিপি 
ংযোজিত করেন। শিল।লিপি যথ। ১ 


শাকে ব ৮ অনুজ্রাবি ধবণিযুতে লোক 
মত্রেহখিকায়ে পাঁসাদর।জং বিটপি 
বিদলি তত ধহ্গম|ণিক্য পাদ 
নবোজলব্ধ মর্পগ। মহিণীন্ডমুখী 

পরা জণদীশ্ববীতি বিখ্য।ভ চক্ষে 

সনে জ্ঞং গুন £ সন ১২৬৭ তরি তাৰ (১) 





অনুবাদ . 

১৩৭ (?) শীকে বৃশ্দ্বান। বিদ্ত পুনঃ নিলা, (দন?) ই উত্কু৮ গু[সাঁদ (কালী?) 
পাঁদপদ্ধে ল্ব্মমধুপন্ববূপা অন্য হন্দসঠাহণা। হগধাধবী উপাবি এলি বাহহহিতা নোলমাতা 
অশ্বিকাঁর শ্রীভিব জন্য পুনন্ধাৰ মনোক্র ববেন। 

ত্রিপুরন্্ন্দরীর মন্দিরের পশ্চিমদিকে অর্থাৎ অম্ষ্ভাগে কোন 
শিলালিপি নাই । সেখানে মে শিল।পিপি ছিল, তাজাতে অন্দে নাই। 
মহারাজ ধন্যমাণিক্য ১৪২৩ শকে মন্দির নিম্মাণ করিয়। ৬ভিপরস্ন্দরী 


সপ পাশপাশি স্প্পপশি পান শিশাাশাশিসটিপীপ। 











* জগদীশবী ভুদ্দ।, জবা ভন্দাত এগন বব্পভ হঘ। 
(১) এই শিলালিপিব ভাষা বিশদ্ধ নহে । নান। শিল।দ।পি হইতে বিছু বিছু সংগ্রহ কবিষ। এই 
দপালিপি প্রস্তত কবা হইযাছে। রচযিতা। স'স্বৃত ভ।যাষ কুযুৎ্পন্ন ছিলেন ন|। 





১০ শিলালিপি-সংগ্রহ। 


কালী মুর্তি প্রতিষ্ঠা করেন; এবং প্রস্তরে একটা শ্লোক লিখিয়! মন্দিরে 
সন্নিবেশ করেন। এ বিষয়ে রাজমালাতে নিন্গলিখিত উপাখ্যানটা আছে ;- 


“আব এক মঠ দিতে আবস্ত কবিল, 
বাস্ত পুজা! সঙ্কল্প খিষুঃগ্রীতে কেল। 
ভগবতী বাজাতে স্বপ্প দেখাঁষ বাত্রিতে, 
এই মঠে বাজী আমা স্থপ মহাসত্বে। 
চাঁটিগঞামে চড্জেশ্ববী তাহাব নিকট* 
প্রস্তবেতে আমি আছি আমাব প্রকট । 
তথা হত আনি আমা এহ মঠে পৃ, 
পাহবা খল বব বেহ মে ভজ | 

স্ ০ পুত রর ৫ 
বসাঙ্গমদ্দন নাবায়ণ পাঠাষ চট্টাল, 
স্বপ্নে থেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে। 
উৎসব মঙ্গল বাদ্যে াঁজ্যেতে আনিল, 
সত্বব গমনে খাজা নমন্ব।ব কৈল। 

কত দিন পবে মখ পস্তত হইপ, 
পুণ্যাহ দিনেতে বাজ। উতৎ্পগিষা দিল । 
সা রং ্ র্ঘ রর 

মঠ মধ্যে পাথবে লিখিল এই শ্লোক, 
পষাবে নিখিল শোক খুঝিবাবে লোক । 


অথ শ্লোক৪ 
মীষামুবাঁবেবিষমন্থিকা যা, 
মুঞ্চত্যশুব্যা নিকটং বদাচ ন। 
প্রান্তে ভবান্যা ধবমাস কেশবঃ 
শ্রীধন্তমাণিক্য কগণ তু বিশ্মিতই ॥ * 





* এই শ্লোকটী এব এব পুন্তঘক এক এক কূপ দেখা যায। কে।নটাতেই ব্য/কবণ ও ছন্দ ঠিক নাহ । 
সশস্থত রাজমাশাষ শ্লোবটা অপেক্গ।কৃত [বশ্ুদ্ধ বোধ হওযাষয তাহাহ উদ্ধত কবিলাম। বাজমালাতে এই 
প্লেকেব যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে ৩ হ। অস্পন্ঠ ও এমপূণ। অন।বশ)ক বোধে এ স্থলে তাহা উদ্ধত হইল না। 
শ্লোকটাব অনুবাদ এই ,--এই যে অন্বিকী হনি নাবাযণেব মাযা। কেশব সব্বদা ইহার নিকটে থাবধেন 
কখনও দুরে যান ন।। ্রীধন্যমাণিক্য আপনার বিস্মিত হইবাব কাৰণ কি 


শিলালিপি-সংগ্রহ। ১১ 


মন্দিরের সন্মুখভাঁগে শিলালিপি খাঁকাই স্বাভাবিক। এ স্থলে 
তাহার বিপরীত দেখিয়া! মনে হয, এই প্লোকটী সন্মুখভ।গেই স্থাপিত 
ছিল, কালক্রমে নষ্ট হইয। গিষাছে। 

বর্তমান মন্দির গ্রতিষ্ঠার পূর্বেবে এস্থলে কোন গুহাদি ছিল কি না, 
এবং গীঠস্থান বলিয়া কোনরূপ পুজাঁদি হইত কি না, জানা বাঁধ ন|। 

১৭৫১ শকে অথব। ১২৩৯ ব্রিপুরাদধে মহারাজ কাশিচন্দ্রমাণিক্য 
এত্রিপুরস্বন্দরীর বাড়ীতে একটি বড় ঘণ্ট। স্থাপন করেন। ঘণ্টাতে 
বাঙ্গালা ভাষায় সন, তারিখ, স্থাগধষিত। ও নিন্নীতার নাম খোদিত আছে । 
ভাষা অশুদ্ধ। ঘথ। )-- 





আউ্রীতুত ক।শিচন্র 
মণিক্য দেবব কৃত 
ঘণ্ট নিশ্মাণ শ্রীকে 
বণবম দেব শন ১২৩৯ 
খিপ্ুব ব তাবিক ১১ পৈশ 








এ স্থলে উল্লেখ কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ১২৩৯ ত্রিপুরান্দে 
৬কা শীচন্দ্রমীণিক্য উদ্ষপুরে ন্বর্গগমন করেন। গোমতী নদীর তীরে 
তাহার সকার কর। হয। সেই শ্াশান অগ্তাপি “রস্ফার চিতাহাঁল” 
বলিয়। নিরক্ষর লোকের মুখে অভিহিত হইযা থাকে । এই সৎকার 
স্থানের বিষষে রাজমালা বলে ;- 

“বাজ বাণী দুই নিল একৈ সমভ্যাৰ, 
গোমতী নদীব তীবে কবিল স“বীব।” 


ফারাজ 





শ্রীপ্রীহবিঃ 


শবণম্‌। 


এমহাদেবের বাড়ী । 
(উদয়পুর। ) 


এই বাড়ী চারিদিকে প্রাচীরে বেষ্টিত। শিবের মন্দির ব্যতীত 
এই বাঁড়ীতে আরও দুই হন্দির ও এবটি নটিমন্দির আছে । 

শিনের মশিব্ট। ভতিস্ন্দর স্খানে অবস্থিত। বাঁড়ীর দক্ষিণভাগে 
প্রাঙ্গণবৎ একটি স্গান অ।দ্চ। তাহার দক্ষিণে একটি দীধিকা। এ 
দীখিকাঁটা ঠিক উত্তগ দদ্ধি ণে বিস্তুত শহেউতর পশ্চিম কৌণ হইতে 
দক্ষিণ পূর্ব কোণে বিস্তত। 

এই দিক ন নাম পবিজযসাগর”; উহা বিজযমাঁণিক্যের 
খনিত। দারিৰ 71, পধ্কার, ছর হইতে দেখিলে যমুনার জলেব 
ন্যয় দানবর্ণ পেএাঞ 1 দাঘিটা বেশ পরিবার পরিচ্ছন্ন» তৃথাদি 
কিছুই াই। 

মহাদেবেৰ বাটিতে প্রবেশ কণিতে একটি সিংহদ্বার আছে। 
তাঁহার উপরিভাগে একখ।নি গ্রস্তরধলকে কতকগুলি খোদ্িত লিপি 
দেখ। যা; দিপিগুলি এত বিকৃতি হই১10 যে, পাঠ কর! এক প্রকার 
দুঃসাধ্য হইঘ। দীছাউযাছে। আতিক থে অক্ষরগুলি উদ্ধার করা 
গিযাছে, ভাঁহ! নিদে দে ওযা গেল । 


শিলালিপি-নংগ্রাচ | ১৩ 





তৰ সুমা 
বিতরণো নন্দিতাথ্থী স জীরাৎ শ্ীঞ্রীকল্যা 
ণ দেব স্সিপুব নরপতিঃ জীপতিবাস্থা শ 
দ্য প্রোদ্যত প্রাসাদরাজোডুপতি তু তিল 
মাতঃ স্যাচ্চিরায় | যাবদ্ত্রহ্াও ভা 
গ্োদর রণল তে শ্ীহরি যা 
গুলী দ্যা 
সচকিত ম 
প্রতাপ শ্রী শ্রী কল্যাণ দে 
পন্মঠাখ্য। অব] 
দশ শাকে 1১% 


এই শিলাঁলিপিতে ছুই স্থানে “শ্রীস্রীকল্যাণ দেব” দেখিয়া গ্রতীততি 
হুইতেছে যে, এই প্রাচীর মহারাজ কল্যাঁণমাণিক্যের নির্মিত | 

প্রাচীর মধ্যবন্তী তিনটি মন্দিরেই শিলালিপি সংযোজিত আঁছে। 
গ্রস্তরফলক ক্রমে ক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায়, অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। 
ছুই এক স্থলে প্রস্তর চটিয়! ঘাওয়ায় অক্ষরের চিহ্ন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে 
বিলুপ্ত হইয়ছে। 

শিব মন্দিরের শিলালিপির উপরের চাঁরি পউ্ক্তির প্রথম ভাগের 
কিয়দংশ চটিয়! পড়িয়! গিয়াছে । কিন্তু তাহ! হইলেও অপরাংশ পড়া 
গিয়াছে বলিয়া মোটামুটি অর্থপ্রতীতির কৌনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। 


* অনুবাদ অপম্ভব । 


5৪ শিলালিপি সংগ্রহ | 


শিবমন্দিরের শিলালিপি পাঠ করিলে এবং লুপ্তাঁশের চিন্ত। 
করিলে প্রতীয়মান হয যে, মহারাঁজ ধন্যমাণিক্য নির্মিত প্রাচীন মন্দিরটা 
জীর্ণ দেখিয়া মহারাজ কল্যাঁণমাণিক্য ১৫৭৩ শকাব্দে বর্তমান মন্দির 
নিষ্মাণ করেন এবং *ধশ্যমাণিক্যের পুণ্যার্থ মহাদেবের উদ্দেশ্টে উৎসর্গ 
করেন। শিলালিপি এই ;- 


মঠ মতিশয়িতং ধন্য মা 

তি জীর্ণৎ নিরুপম মহিম। 
নিশ্মাঘ সন্ত তুহিনগিরি 
সুতাঁবলভায়ীতিবেলং গাদাত্তং কৌতুকীলে। হব 
হরিচরণা্চাদিভাজী গ্রবীণঃ ॥ শাকে রামান্ধিবা 


ণাবনিপবিগণিতে ধন্তম।ণিক্যদেবন্ঠোটৈ১; পু 
ণ্যায় নৃত্যচ্চতুরস্দ ধিবরগী তবীেমএং ত২। ভা 
কল্যাণদেবশ্ত্রিগুব নরপতিস্চজ্দরবংখাবভংসঃ পাদ । 
ভুতৎ্দৃজ্য ধশ্মব্যবহ্গতবপুমে ভাগ ত, শবর।য় | * 
218| শাকে ১৫৭৩||2| 





বিকলাঙ্গ শিল।লিপিতে যদিও কল্যাণমাঁণিকোর নিম্মীণের কথাটা 
পাঁওয়! যায় ধা, তথাপি প্রথম শ্লোকের “জীর্ণ” ও এনিশ্মীয়” কথা 
ছুইটির পরস্পর সামগ্রস্ত রক্ষা করিতে হইলে ধন্যমাণিক্যের পর আর এক 


+ “শঙ্কর” শব্দদ্ব'র। মহাদেবেব নাম উল্লেখ করিযাছেন। কিন্ত তন্ত্রের মতে এই মহাদেবেব নাম 
“ত্রিপুরেশ |” যথা 





“ভৈববস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ববাভীষইপ্রদাযক2।” 
এই মহাদেবই যে “ভৈবব” তদ্বিষষে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন পুস্তকেব মতে তিপুরাষ ভৈব 
“নল” বা “অনল” এন্ডলে নামভেদেব কারণ নির্ণঘ কব বডই দু্ষর। 


শিলালিপি সত্গাহ । ১৫ 


জনকে নির্মাতা বলিতে হয। সে নিম্মীতা মহারাজ কল্যাণমাণিক্য। 
কাবণ, পরবর্তী শ্লোকটাতে কল্যাণমাণিক্য মন্দিরটা দান করিয়াছিলেন 
বলিষা উল্লেখ আছে, নিম্মীণেব কোন কথা নাই । স্থতরাং সিদ্ধান্ত 
কবিতে হয, তিনিই জীর্ণ মন্দিবেব স্থানে নৃতন মন্দির নিন্মীণ করিযা 
উৎসর্গ করিযাছিলেন। শিলালিপিব লুগ্ু।শটুকু পুরণ করিলেও এই 
ভাবই দীড়াঘ। প্রথম শ্লোকের লুপ্তাংশ পুবণ কবিযা বন্ধনীব মধ্যে 
দেওয়া গেল। সম্পূর্ণ শিলালিপি এই ,» 

(প্রীদাদ্‌ যং শঙ্ষরার্ধং) মঠম তিশখিতৎ ধন্যমীণিক্যদেবঃ) 

(দৃ£। তণ্চা) তি জীর্ণ, নিরুূপমমহিমা বৌরকল্যাণদেব?)। 

ভুয়ো) নি'মীষ সান্তংতুহিন গিরিহৃতাবল্লতায়াতিবেলং 

প্রাদাত্বং কৌতুকী নে হরহরিচরণাচ্চাদিভাজী প্রবীণঃ। 

শীকে রামবৃধিবাণাবনিপরিগণিতে ধন্যমাণিক্যদেব- 

স্তোচ্চৈ? পুণ্তাষ নূত্যচ্চভুরুদধিবধূগীতকীর্ধের্মঠং তম্‌। 

শ্রীত্রীকল্যাণদেবস্ত্রিপুরনরপতিশ্চন্দ্রবংশীবতংসঃ 

প্রাদাভুৎস্থজ্য ধরন্মব্যবহ্ৃতবপুষে ভক্তিতঃ শঙ্ষরায় । 

১8 শাকে ১৫৭৩1।2। 

প্রথম ও দিতীয শ্রোকেব অনুবাদ | 

হবহবিচবণ পুজাষ নিপুণ, অনুপম মহিমান্বিত, ( বীব কল্যাণদেৰ ) 
ধগ্যশাণিক্ায মহাদেবের উদ্দেখ্যে যে সুন্দৰ মঠটী দান কবিযাঁছিলেন, (তাহা) 
অতি জীর্ণ (দেখিযা পুনর্ধাব ) সম্পূর্ণবপে (1) নিম্মাণপুর্বাক শেষকালে 
ম্হাদেবকে দান কবেন | ১। 

চক্দ্রবংশাবতংস ত্রিপুবাবীশ্বব শ্রীশ্রীযুত কল্যাণদেব, দ্বাবিটী জলধি-বধু 


১৬ শিলালিপি-সংগ্রহ | 


নাঁচিতে লাচিতে বাহাঁব কীন্তি গাহিঘা থাকে, সেই ধন্যমাণিক্য দেবের প্রভূত 
পুথ্যার্থ ১৫৭৩ শকাক্দে প্ুত্যপরদদেহ (১) শঙ্কবের প্রতি ভক্তিপুর্জক উত্সর্গ 
কবিষা দেন । £ 

মহারাজ ধন্যমাণিক্য ভত্রপুরস্থন্দরীর মন্দিরেরও নির্মীতা, ইহা! 
পূর্ববেই বল! হইযাঁছে । কিন্তু তাহার শিবমন্নির নিন্মীণের মময় কোথাও 
উল্লেখ নাই, স্থতরাং ত্রিপুরঙ্থন্দরীর মন্দির ও শিবমন্দির একই সমযে 
নিশ্মিত হইয়াছিল কি ন।, স্থির করিবার উপাধ নাই । 

পলকে দেখ। যায, ধন্যমীণিক্যেব পুণ্যার্থ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য 
মন্দিরটী মহাদেবকে দান ববেন। ইহাতে কল্যাণম।দিক্যের লোকোনর 
সদাঁশঘতা প্রকাশ পাঁষধ। কারণ, ধন্যণাণিক্য কল্যানণমাণিক্য হইতে 
বহুপুরুষ অন্তর । তথাপি ভিশি মন্দিরটা নিজের পিতা পিতামহের 
পুণ্যার্থ উত্সর্গ না করিষা, বহুপুকষ অগ্তর উক্ত শহ।ন্মাৰ পুণ্যাথ 
উৎসর্গ করিধ।ছেন। ধগ্যমাশিক্য প্রথম মাঁদবেব স্থাপঘিত। বলিষাই 
বোব হ্য,, উদার হৃদঘ কল্যাণমাথিক্যের গ্ুদযে এই ভাবের সঞ্চার 
হইয়াছিল । 

শিবের মন্দিরের উত্তরদিকে ইউকে ও গ্রস্তরে নির্মিত একটা 
মন্দির আছে এই মন্দিরটাকে স্থানীৰ লোকে চতুর্দশ দেবতার মন্দির 
বলিয়া থাকে । বাস্তবিক মন্দিরটী এগোপীনাথের । মন্দিরের দ্বারের 
উপরিভাগে যে শিলালিপি আছে, তাহার কুচ্ছ পাঠ্যতাই এই ভ্রান্ত 
সংস্কারের মূল *। শিলালিপি পাঠ করিলে জানা যাঁষ, এই মন্দির 
777. ধরাজমালায আছে, 


“সিণ্হদ্বাবনমীপেতে মানাবম স্থান । 
হ্টক পাধ।ণে মঠ করিছে নিশ্দীণ ॥ 


শিশাণিপি সংগ্রহ | ১৭ 


হাবাজ কল্যাণমাঁণিক্য নির্ীণ কবাইষা ১৫৭২ শকে ৬গোঁপীনাথেব 
উদ্দেশ্যে দান কবেন। মন্দিবেব মাথাঘ একটা স্বর্ণ কলস ছিল বলিষ। 
উল্লেখ আছে । শিলালিপি এই ,₹_ 


& 
 বীন্দ্রপবনেন্্কদখো মৌলি 
ন্তি অততং ব্রঙ্গ।ওভাগুন্তবে | 
কপ্ধবতঘ। গ্রে্সীর ত্রণী, 
বণেইদ্ভ ত মঠ কল্য।ণদেবে।হভ্যদাতৎ | 
কণ্প্পন।ন মনলি বলিন্বস্ুশ্ন্দবংশাবতংসঃ 
পৈষেীদাব্য|[৩শৌধৈ। পুতবাযনগুনাজেনু যো শীবম।নঃ | 
গোঁপীন।থায ভগ্ডাা। লিঞ্পম স্ুঃঠ যোহতিবেল, মুদদাৎ 
ন্রীঞ্চল্যাণদেব* অগপ্মিমহিম। নন্দতা্নন|ছৈঃ | 
শক পক্ষমুণীএ চন্দ্রগণিতে গান শুচাবৎণকে 
বণে তমিজবারবে দ্বিজ*্চভাশিও আ্তবত্োতি য]। 
নেগণ্দ বলধৌতভমগ্রুবলষ চণাপিশোভৎ মঠ 
(তকণাব হীপতিবদে বল্যাণদেশে দদে ॥৭| 
শাকে ১০২ আও ৫ হাশকে। 


ভটঞ্যব। 


অর্থবোধ ও অনুবাদের শবিধাব জন্য প্রথম শ্লোকটীব লুপ্তাঁ শ 
পুবণ কবিঘ। সম্পূর্ণ শিলাপিপি পব পৃষ্ঠায় খুদ্রিত কবা গেল ৮ 


চণ্প গাানাথ [নি চটি ম চিল। 
মমবমাণিক্য কাল মাঘ নিযাঁছল ॥ 
(সই দব্‌ চটুল ভৈতে আনিষ! তখন 
"সই মঠ স্ব বি কৰিযা এচ্চন 


১৮ শিলানিপি-সতগ্রহ । 


(যৎপাদে বিনতা) ঠৈ)রীন্্রপবনেন্দুকাদয়োমৌলিিভঃ) 
(ঘং দেবা! অপি চিন্তয়)ন্তি সততং ব্রহ্মাপ্ডভাগ্ডান্তরে । 
(যৎকীর্ভিৎ ত্ববিনীত) কন্ধরতয়1 গেগীয়'মান)) ত্রয়ী 
তৎপাদে ভবতা)রণেহত,ত মঠ কল্যাণদেবোহভ্যদাৎ ॥ 
+ কন্দর্পকীন মবলি কলিতবন্শ্যন্দ্রবংশীবতংসঃ 
ধৈধ্রোদার্য্যাতিশৌর্ধৈঠ পৃথরঘুনস্থযাজেমু যো গীয়মানঃ। 
গোগীন।থায় ভক্ত নিরুপমত্মঠং যোৌহতিবেলং মুদাঁদাৎ 
সত্ীকল্যাণদেবঃ সগরিমমহিমা নন্দতানন্দনদ্যৈ? ॥ 
শাকে পক্ষমুনীঘু চন্মগরশিতে মীসে শুচাবংশকে 
বাণে ভূমিজবাসরে দ্বেজশুভাবীভিঃ সবাক্যেতি যা। 
সৌমন্দে কলধোতমণ্ড,লপং চক্রাদিশোভৎ মঠং 

ভক্ত্যৈেবাতিকলাবতীপতিররসৌ কল্যাণদেবো। দদে 88) 

শীকে ১৫৭২ আবাঢহ্য ৫ অংশকে। 
এই শিলালিপির নিঙ্গরেখ পদগুলি ডার্দ্বোধ । যথাসম্ভব অনুবাদ 

নিন্বে দেওয়া গেল। 





অন্থবাদ। 
মহাদেব, পবন এবৎ চক্র গ্ভতি (বহার পাদপদ্মে নত মস্তক ) 
ব্রক্ষাও মধ্যে (দেবগণও যাকে ) সতত (1 কবেন ) এবং বেদ (বাহার 
কীত্তি) পুনঃ পুন গান করিতেছে, কল)[ণদেব (নর বাব পবিত্রাণেব উপথ 
স্ববপ তাহার পাদপঘ্মে) আন্ডুত মঠ দন কবিবাছেন | শ* ্*গ * * 0) 
ঘিনি চন্দ্রবংশেব অলঙ্গাব, ধীবত।, শবত। ও উদ্াকতাগুণে যাহাকে পুথু, বু, 
এনং নন্ঘ গড্তিন মধ্যে পীর্থন কব| হব, যিনি বুগকালে ভক্তিপুর্ধক 


১ 


গেপীনাথকে এই আন্ণাম মঠ দান কিন এহন, দেই শীীকল্যাণদেব, গৌরব ও 


শিলালিপি-স গ্রহ । ১৯ 


ঈতিমাব নহিত পুজাদি সমভিব্যাহাবে আনন্দ উপভোগ ককন | ১৫৭২ শকা- 
ব্দেব ৫ই আসাঁ9 মঙ্গলবাঁবে কল।বতীব পতি অতি ভক্তিপূর্জীক চক্রাদিশে।ভিত 
এবং ত্বর্ণ কলসে অলঙ্কত মঠ ব্রাঙ্গণদিগেব আশীর্কাদে ** *₹ ** (6) দান 
কবেন । ১৫৭২ শকাব্দ, ৫ই আষাঢ। 

গোগীনাথের মন্দিবের পশ্চিমভাগে আর একটি মন্দির আছে। 
উহাতে যে শিলালিপি আছে, তাহা এক প্রকার দুষ্পাঠ্য । অধিকাংশ 
অক্ষর নষ্ট হইয। গিযাছে । অনেক কষ্টে যাহ! পাঠ করিতে পারিয়াঁছি 
তাহাদ্বার৷ এইমাত্র বুঝা গ্যাছে যে, মন্দিরটী মহারাজ গৌবিন্দমাঁণক্যের 
পুজ মহারাজ রামমাণিক্য ১৫৯৫ কে নির্ীণ করিঘ। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে 
দীন করেন। এই শিলালিপিতে তিনটা গ্োক ছিল। শিলালিপি 
কতকটা এইরূপ; 


খ্তোক হিত এাবিদ।ত কুশ্থম ক্ষেণী 


নহানোপণ,চদেশ বা দ্াব। 
বত। ছাপি য শি পবিগতা 
নিঃহ যন।ন তশম্‌। 
শিত্জিত্য উম| ৪০1১] ববিন্দ 
মধুপ কল)।ণদেবে। জ্যম 
শেষ ধর্্মপিবহেঃ স্ব তৎ গুম 
ত্রেতি গুণাকব গর তুণ্‌ 
সোইচচটা ২ ভ।গে|পিলদ না পা 
দাজকেো। জীবতা২ 1২1 মহে 
কতিনঃ গুতো মাথা মত। বজ্যাশিষ বাজ 
মা কৃখলত শগ্তে। বিশ অদ। | | ব| 
মঃপ দাশাকে 


বাণ নবেখু মোম বিমিতে জাষ্ঠে তিখো ॥ 
(০ 8নিনিীরীনিডি উদিনিএরিনিরি রে উড টি সিডিউিউউিটিরিটিিটিিটিটিটি টিউনটি জিত 


২০ শিলালিপি-সংগ্রহ | 


প্রথম শ্লোকটীর প্রথমার্ধের লুপ্তবর্ণগুলি পুরণ করিয়া নিন্গে 
বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত করা গেল । যথা 


স্বর্লোকস্থিত পাঁরিজীতকুত্বমক্ষৌীরুহারৌপণং 
চক্রে শক্রেপরীজয়েন চ পু)রাদ্বারাবতী দ্বারি ঘ€) 


ইহাঁদ্ার। বুঝিতে পারা যাঁ যে, পারিজাত হরণের বৃতাঁন্ত লইয। 
প্লোকটী রচিত হইয়াছে । বিষ্ণুর গুণ বর্ণনা ভিন্ন পারিজাত হরণের 
কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক । সেই জন্যই মনে হয় এই মন্দির্টী বিষ্র 
উদ্দেশ্টে দান কর! হইয়াছিল | 

শেষ পংক্তিটা বেশ স্পক্ট আছে । তাহাতে মন্দির নিন্মীণের 
সময়ের উল্লেখ আছে । তদনুসারে ১৫৯৫ শকে এই মন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছে । আর ক্লোক তিনটিতে “কল্যাণদেব”) «গোবিন্দ” এবং “রাম” 
এই নাম তিনটী পড়া যাঁয়। ইহাতে দেখা যায, রাঁমমাণিক্যের নামের 
সঙ্গে ভাহার পিত। গোবিন্দমাণিক্য ও পিতামহ কল্য।ণমাঁণিক্যের নামের 
উল্লেখ কর! হইয়াছে 1 ১৫৯৫ শকে রাঁমমাণিক্য রাজা ছিলেন। তিনিই 
এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, একথা শিলালিপির “রাম” শব্দের ছ্বার।ই 
স্থির কর। বঙ্গ। শ্লোক তিনটার এতই বর্ণ বৈকল্য ঘটিয়াছে ঘে, 
অনুবাদ অসম্ভব | 


শি, 
এ 


৬১ ৫, 
2৯৩ 


৮ 





শ্রীশ্রীহরি 
শরণম্‌। 


ভুত্যার বাড়ী। 


মহাদেবের বাড়ীর অব্যবহিত পূর্বদিকে প্রাচীরের বহির্ভীগে 
দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে ুইটা মন্দির আছে । তাহার পূর্ব ধারের মন্দিরে 
শিলালিপি ছিল। কিন্তু এখন তাহ! একেবারে অপঠ্যি হইয়। গিয়াছে। 
কিছুই পড়িতে পারিলাম না। স্তর! মন্দির ছুইন্টী কোন সময়ে কে 
নিম্মাণ করিয়াছিলেন তাহ। স্থির করিতে পারি নাই 

স্থানীয় লোকে এই বাড়াটাকে রা বাঁড়ী” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়া খাকে । পছুত্যা” হয় “দৈত্য”১ নাহয় “দ্বিতীয়” শব্দের 
অপভ্রংশ। দৈত্যনারারণ মহারাজ বিজয়ম [ক্যের সেনাপতি ছিলেন । 
তিনি এক মঠ নিশ্মীণ করিয়। জগনা'থ স্থাপন করিয়া ছিলেন বলিয়া 
উল্লেখ আছে । কিন্তু কোন স্থানের উল্লেখ রি | *% 

এই ছুই মন্দিরের একটীকে জগনাথের মির ধরিলে, “ছুত্যার 
বাড়ী”কে দৈত্যের বাড়ী কল্পনা কর। জা পাঁরে। 

কিন্তু ইহাকে দ্বিতীযার বাড়ী বলিবারও যথেষ্ট কারণ দেখা যাঁয়। 
দ্বিতীয়া ঠাকুরাণী রামমাণিক্যের শ্যালক এবং রত্বমাণিক্যের মাতুল 
যুবরাজ বলিভ।ম নার।য়ণের কন্যা! | তিন অতি পুণ্যশীল। মহিলা ছিলেন । 
তাহার নানা স্থানে দীঘি পুক্ষরিণী মন্দির ও জাঙ্গাল (সড়ক) নিম্মীণের কথা 





স্পপপপাপপপ পিসী 


« *দৈতানারায়ণ সেনাপতি অতি পুণাবান, 
জগন।থ স্থাপে মঠ করিয়। নিগ্মাণ |” 
রাজমা ল! ৷ 


২২ শিলালিপি-সণগ্রহ | 


উল্লেখ আছে । *% “ছুত্যা” শব্দটী “দ্বিতীয়া” শব্দের অপভ্রংশ ধরিলে 
এই বাঁড়ী দ্বিতীযার বলিয়াঁও কল্পনা করা যাঁষ। 

যদিও এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কিছুই স্থির 
করিতে পার! গেল ন। বটে, কিন্তু এই মন্দির দ্বয় ষে উল্লিখিত ব্যক্তি- 
দিগের একতরের নিম্মিত তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই । 

৬ভৈরবের বাড়ীর পূর্বদিকে কিয়দ্ুর যাইয়া একটা প্রাঙ্গণে 
তিনটা মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় । তন্মধ্যে পশ্চিমের মন্দিরটীর 
পশ্চিম পার্খে একখানি প্রস্তরফলকে মন্দিরের বিবরণ লিখিত আছে। 
শিলালিপির প্রথম চারি পংক্তি অম্প্, মধ্যবর্তী অংশ কিছুই পড়া যায় 
নাই, শেষের কয়েকটী পণক্তি প্রায় সমস্তই উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি |" 
যাহা পড়া গিয়াছে, তাহা হইতেই নির্মাতা, নিন্দীণকাল এবং যে 
দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইয়াছে, সমস্তই জানিতে পারা যায় । 

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের মহিধী গুণবতী দেবী এই মন্দির 
নির্মাণ করিয়া "১৫৯০ শকাব্দের বৈশাখ মাসের ঘুগাদ্যা দিনে বিষ্ণুর 
উদ্দেশ্যে দান করেন। রাণী গুণবতী অতি স্শীলা ও ধরন্মপরাষণ! 
ছিলেন। পরগণে নুরনগর জাজিযাড়া গ্রামে তিনি একটা দীঘিকা খনন 
করাইয়া তাহরি “গুণসাগর” আখ্যা প্রদান করেন। দীধিকার চারিপার 
এখন “গুণসাঁগর” গ্রাম বলিয়া পরিচিত । ৭ দীঘিকাটা এখন দামে 
আচ্ছন্ন। শিলালিপি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল; 


২ শিপিশপেসসপীপাপাপপাশী 











« “বলীভীম সত হ্য দ্বিতীয়া ঠাকৃব।ণী। 
ন।ন। স্থানে দীঁঘ মন্দিব জাঙ্গাল পুক্ষবিণী।” 


(আণম।লা | 
1 “পবগণ স্থবনগব গ্রামে গুণসাগব। 


রাণী ৬ণবতী দীঘি হইল তৎপর ॥? 
শ্রেণম!লা | 


শিলালিপি-সংগ্রহ । ২৩ 


_ শৌবর্যাবা রথুনায়কম্য মহতো গাভীর্্যমন্তো 


নিধেস্ত্যাগ + ল মহ । সৌন্দর্ধ্যংকুসুমাধুধস্ত 
পরমং শ্রীগোবিন্দ ম 

কৃ 
সং ্ ৮ ০ ৬ ০ ্ 
০ সং সং স€ ০ শী সং 


জী্গোবিন্দদেবশ্রি পুরনরপতি 
গণ্যঃ | তৎপনী পুথ্য শীল। সুমতী গুণবতী বিষ্ণবে 
সা বরেণ্যা শীকে খাক্ষেমুচন্দ্রে মঠমতুলমদুৎ মাধবেইদীদযু 
গাদেই। শকীন্দাঃ ১৫৯৭ 


এই শিলালিপির প্রথমাধশের অনুবাদ করিয়। ফল নাই। লুণ্ডাংশ 
পুরণ না করিলে অর্থ বোধ হইবে না। “মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য 
শৌর্ধ্যে রথূর ন্যায়, গান্তীর্য্যে সমদ্রের ন্যায়, সৌন্দর্ধ্যে কন্দর্পের ন্যাঁয়, 
এবং দানে বলির ন্যাধ ছিলেন ।” এই ভাবটী বোধ হয় প্রথম তিন 
পংক্তির দারা বণিত হইয়াছিল । শেষ চারি পংক্তির অনুবাদ এই ;-_ 


2০ হী 


তরিপুব নরপাত শ্রীশ্রী পিন্দদেব (ত্।নি দিগের 2) ক্ষ্কাগণ্য ছিলেন | 
১৫৯০ শকে তাহার মহিষী সুমতী, প্ুপ্য*।লা। এবং বরণীয়া গুণবতী দেবী বৈশাখ 
মাসের যুখাদ্য। দিবমে এই অঙুলনীয় মঠ বিষ্ঞব উদ্দেশ্যে দান করেন । 


১২০৫ 


জীত্রীহবিঃ 
শ্বণম্‌। 


রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণস্থিত মন্দিরের 
শিল/লিপি। 


গোমতী নদীর উত্তর পারে একটী উচ্চ টালার উপরে এই 
রাজবাড়ী গ্রতিষঠিত। এই বাড়ীতে একটী অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ ও 
একটী মন্দির ভিন্ন দেখিবার আর কিছুই নাই । 

প্রাসাদের উত্তর ভাগে অন্ত/পুর ও দর্ষিণদিকে বাহিরবাড়ী ছিল। 
বাহিবের দেউড়ী প্রভৃতি ঘরের চিহবও দেখিতে পাঁওযা যায় না। কেবল 
হষ্উকরাশি স্থানে স্থানে প্রকীর্ণাবস্থাধ বিক্ষিপ্ত রহিযাছে। 

বাহির বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটা মন্দির অদ্যাঁপি ভাল 
অবস্থায় বর্তমান আছে। মন্দিরের গাত্রে একখানি প্রস্তরফলকে 
মন্দিরের বিবরণ খোদ্িত আছে । তাহাতে জানা যাঁয়, মহারাজ 
রামমাঁণিক্য এই মন্দিরের নিন্মাতা । শিলালিপি স্থানে স্থানে অতি সামান্য 
পরিমাঁণে নষ্ট হইয়াছে ; অবশিষ্ট অংশ সমস্তই পড়া গিয়াছে । 

মহাঁরাঁজ রামমাণিক্য ১৫৯৯ শকাব্দে এই মন্দির তাহার পিতার 
স্বর্গাভিলাষে বিষুর উদ্দেশ্যে দান করেন; স্ততরাং মন্দির্টী ২২৭ বৎসরের 
পুরাতন । শিলালিপি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল ;__ 


শিলালিপি-সংগ্রহ ৷ ২৫ 





প্রোছ্যদ্োর্দ গুঘাতৈঃ কুবলয়দশনোত্পাটনৎ যশ্চকার, 
চানুরং দৈবতেজঃপরিভবচতুরৎ বেশ নিন্কে যমস্ত | 
বাগ্তোধৈদ্বন্ৰিভীতং প্রবলতরবলৈ স্ত্রাসিতাঁশেষলোকং, 
প্রন্ফুঙ্জদ্বাহুদ্পাদমরবলহ্ৃতং যশ্চ কংদং জঘাঁন। 

বস্তস্য পাদাম্থুজযুগলগলৎস্বাঁছুমাধ্বীক রা, 
লুক্ষশান্তদ্বিরেফো নিজতন্ুজনিবৎপালিতাশেষলোকঃ । 
দুষ্টানাং চণ্ডদণ্ডং ততমাং নীতিবিগ্যৈকবিদ্বান্‌, 
্াপৃষ্ঠোদষ্টমৌলিক্ষিতিপতিনিবহৈবন্দ্য মানাজি,যুগ্ঃ 
আমীদ গ্রোবিন্দদেবঃ ক্ষিতিবলয়পতিঃ সর্বধশ্মৈককর্্মা, 
মন্োদ্‌ঘাঁটী রিপূণাং নিশিতশরশতৈঃ সঙ্গরে ত্যক্তভঙ্গং। 
রত্বন্বর্ণ গুরাঁশি গ্রচুরতরসমুত্তঙ্গমাতন্গদাতা।, 
পৌন্দর্য্যৈশ্বর্যযবীর্ষ্যেজিত কুনুমধনূর্দেবরাজপ্রাভাঁবঃ | 
তন্মাজ্জাতঃ সমস্তক্ষিতিপতিবিজয়ী শৌর্য্যগাস্তীর্যয সিন্ধু, 
জীশ্রীরামঃ ক্ষিতীন্দ্রন্ত্রিপুরকুলমাতিস্তাতভক্তঃ স্ুচেতাঃ, 
যৎ্কীত্তীনাং প্রতানৈধিমলতরপটেঃ প্রাবতে সর্বলোকে। 
নগ্নোইপ্যাজন্ম শস্তুঃ পিহিতবসনত।২ প্রাপ্তবান্‌ দৈবযোগাঁৎ ॥ 
শ্বীমান্‌ রত্বাদিদানৈঃ শমিতবনজ্ুমতী দী সন্দোহদৈন্যঃ, 
্ফর্জৎকপূ-রপূরস্ফুরদ মরধূনী শুত্রকীপ্তিগ্রতাপ । 
তাত ন্বর্গাভিলাষী বিমলতরমতির্বিষ্বে স ক্ষিতীন্দ্রঃ, 
প্রাদাঁৎ গ্রানাদরাজৎ শশধরকিরণং 0০ ॥ 
গ্রহাঙ্কবাণশুভ্রাংশুসম্মিতে শকবৎ্সরে। 
পৌর্ণসাস্যামসৌ দত্বো মকরন্ছে দিবাঁকরে ॥ 





এই সকল শ্লোকের কোন কোনটাতে লিপিকর প্রমাঁদবশতঃ 
এক বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর লিখিত হইয়াছে, কৌন স্থলে বা এক কথার 
পরিবর্তে অন্য কথাও হুইয়! পড়িয়াছে ; আবার কালক্রমে কোন কোন 
স্থলের অক্ষর একেবারে নষ্ট হইয়! গিয়াছে। অনুবাদের পূর্ব্বে উক্ত 


২৬ শিলাঁলিপি-সংগ্রহ। 


স্থলগুলি সংশোধন ও পুরণ আবশ্যক । অতএব যথাঁসস্তব সংশোধন ও 
পুরণ করিয়৷ শ্লোকগুলি পুনর্ধবার নিন্সে দেওয়া গেল। সংশোধিত 

ংশগুলি বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত হইল; মুলে যাহা! ছিল, ফুটনোটে 
দেওয়। গেল। 


প্রোদ্যন্দোর্দগুঘাতৈঃ কুবলয়দশনোৎপাটনং যশ্চকার, 
চানুরৎ দৈবতেজঃপরিভবচতুরৎ বেশ নিন্যে যমস্ত । 
বাদ্যোঘৈদ্বন্দভীতং প্রবলতরবলৈ ক্ত্রাসিতাশেষলোকৎ, 
প্রন্ফ,জ্ঞজদ্বাহুদর্পাদমরবলহ্ৃতং যশ্চ কংসং জঘান। 
(ভুদেব) *% স্তস্ত পাঁদান্বজযুগলগলৎ ব্বাছুমাধবীক(ধা)রা 
লুব্ধন্সান্ত ণ দ্বিরেফৌনিজতন্ুজনিবৎপাঁলিতাশেষলোকগ। 
দুষ্ঠানাং চণ্ডদণ্ডং (বিদধদ)তিতমাং নীতিবিদ্যৈকবিদ্বান,, 
্াপৃষ্ঠোদ্ঘৃমৌলিক্ষিতিপতিনিবহৈবন্দ্যমানাখথি) ুগ্মঃ। 
আসীৎ গোবিন্দদেব2 ক্ষিতিবলয়পতিঃ সর্র্ধন্মৈককর্্মা 
মর্ম্োদ্ঘাটী রিপুণাং নিশিতশরশতৈঃ সঙ্গরে ত্যক্তভঙগঃ | 
রত্বস্ব্ণ;গরাশি প্রচুরতরসমুত্ত,জ মাতজদাতা, 
সোন্দর্ষ্যৈশবর্য্যবীধ্ৈজিতকুত্বমধনুর্দেবরীজ প্রভাব । 





পি ০ 


* এ স্থলে “বঃ" মাত্র আছে । তাহাব পুর্ব ছুইটী ওক অন্মব আবশ্তক। তৃতীয় অঙ্ষব"“ব তথচ 
পৃবেবব ছুইটা অক্ষব গুক এবং এ স্থলে প্রয়োগার্হ এপ কথা সুলভ নহে । অগত্যা! রাজ! অর্থে 'ভৃদব শন 
প্রযুক্ত হইল। সচবাঁচব “তুদেব” ত্রাহ্মণ অর্থে ব্যবহৃত হ্য। 

1 মূলে “শান্ত আছে। তাহাতে অর্থ হয় না, ছন্দও থাকে না। 





শিলালিপি-সংগ্রহ | ২খ 


তক্মাজ্জাতঃ সমস্তক্ষিতিপতিবিজয়ী শৌর্য্যগাস্তীর্য্য সিন্ধুঃ, 
ত্রীশ্রীরামঃ ক্ষিতীন্দ্রত্্রিপুরকুলপতি * ভাতভক্তঃ হৃচেতাঃ। 
যৎকীন্তাঁনাং প্রতানৈবিমলতরপটেঃ প্রারৃতে ৭ সর্ধলোকে, 
নগ্লোহপ্যাজন্স শস্তুঃ পিহিতবসনতাং প্রাপ্তবান দৈবযোগাৎ। 
শ্রীমান, রত্বাদিদানৈঃ শমিতবস্ুমতীদীনে) সন্বৌহ দৈন্য্, 
স্কর্জতকপুরপূরস্ষ রদমরধুনী শুভ্রকীত্তিপ্রতাপ৫)। 
তাতন্বর্গাভিলাধী বিমলতরমতিবিষ্ণবে স ক্ষিতীন্দ্র 

প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং শশধরকিরণং ভক্তিতোহভ্রংকষা গ্রম্‌ ॥ 
গ্রহাক্কবাণশুজাংশুসন্মিতে শকবৎসরে । 

পৌর্ণমান্তামসৌ দত্তোমকরস্থে দিবাকরে ॥ 


অনুবাদ । 

যিনি পচগ্ড বাহুদণ্ডের আঘাতে (কংসের) কুবলয় নামক হস্তীর দশন 
উৎপাটত করিয়াছিলেন * খিনি, দেবতাদিগের তেজ পরাভবকারী (হইলেও) 
(সমর ) বাদ্য শব্দেই ছন্দে ভয়াতুর (?) চানুব নামক (কংসমের অনুচরকে ) 
বযমালয়ে পাঠাইয়াছিলেন , যিনি, প্রবলতব পরাক্রমের দ্বার! ব্রিভূবনের ত্রাঁ্স- 
জনক প্রাবল বাহুবলে দ্েবতাদিগের পরাভবকারী কংসকে হার করিষা। 
ছিলেন, তাহার পাদপতস্ম হইতে ক্ষরিত মধুর মকরন্দ ধারাঁতে ধাহার অন্তঃকরণ 
রূপ ভ্রমর বিমুগ্ধ ছিল, যিনি অপত্যনির্কিশেষে গরজাগণকে পালন করিয়াছেন, 
যিনি দুষ্টদিগের প্রতি গুর”তর দণ্ডবিধান করিয়া নীতিশান্্র পারদশী বলিষা 
পরিচিত ছিলেন, ধাহাব পদযুগল বন্দনার সময়ে নরপতিরন্দের মুকুট সকল 


* মুলে “মাত?” আছে। তাহা হইলে অর্থ হয় না, ছন্দও নষ্ট হয়। 
1 মূলে “প্রাবতে” আছে। 


২৮ শিলালিপি-সংগ্রহ। 


গুথিবী পৃষ্ঠে ঘষিত হইত, কেবল ধর্ম কার্ধ্যানুষ্ঠান ধীহার ব্রত ছিল, সেই 
গোবিন্দদেব (ত্রিপুরার) নরপতি ছিলেন। তিনি স্ৃতীক্ষ শাঁয়ক বারা রিপুকুলের 
মর্্মভেদ করিতেন, যুদ্ধস্থল হইতে কদাঁচ পলায়ন করিতেন না, তিনি প্রভূত 
পরিমাণে ন্বর্ণ রত্ব এবং সুরহৎ মাতঙ্গ দান করিতেন | সৌন্দর্য্য সম্পদে তিনি 
কন্দর্পকেও জয় করিয়া ছিলেন এবং ইন্দ্রের ন্যায় তাহার প্রভাব ছিল | ভিপুর- 
কুলপতি, পিতৃভক্ত, নাধুহদয়, শৌর্ধ্যগাস্তীর্যসিন্কু, সমস্ত নরপতিদিগের 
বিজেতা, শ্রীত্রীযুত রামদেব তীহা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন । তাহার বিস্তৃত 
কীত্তিকলাপরূপ শুভ্র বলনে ত্রিভুবন সমাচ্ছন্ন হওয়াতে, মহাঁদেব আজন্। উলঙ্গ 
হইলেও দৈববশতঃ বসনধারী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন | জম্দ্ধিশালী 
মহারাঁক্ত রাঁমদেব, বন্রাদি দানের দ্বারা পৃথিবীস্থ দরিদ্রদিগের দারিদ্র 
প্রশমিত করিয়াছিলেন । কপুরিপ্রবাহ ও উজ্জ্বল স্ুরধুণীর ন্তায় শুভ্র কীন্তিশ।লী, 
গ্রভাপান্বিত, নির্্রলীম্তঃকরণ, মহারাজ পিতার স্বর্গীভিলাষে এই উন্নত 
“শশধর কিরণ” প্রাঁনাদ ১৫৯৯ শকের মাধীপুর্ণিমা দিনে ভক্তিপূর্ধক বিষ্ণুর 
উদ্দেশ্টে দান করেন । 


শ্রীশ্রীহবিঃ 


শবণম্‌। 


“জগন্নাথের দোল” বলিয়া প্রসিদ্ধ 
মন্দিরের শিলালিপি । 


এই মন্দিরটী জগন্নাথদীঘি বা পুরাণ দীঘির পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে 
অবস্থিত। ইহা! প্রস্তর নিশ্মিত, উপরে নাঁনবিধ বুক্ষ জন্মিষা মন্দিরের 
অনেক অনিন্ট করিধাছে। এক সমধে মন্দিরটী যে অতি রমণীষ ছিল, 
'তাহ। অবস্থা দেখিয। বেশ বুঝিতে পাঁর। ঘাঁষ। লোকে বলে মন্দিরগাত্রে 
বাহিরের দিকে অনেক দেবমূ্তি ছিল, কিন্ত তাহ।র কোন চিহ্বও 
দেখিতে পাইল।ম না । 

মন্দিরের চারিদিকে একটা প্রস্তর নিন্সিত প্রাচীর ছিল। সেই 
প্রাচীরও ভগ্রদশা গ্রস্ত । প্রাটারের এক এক খানি পাথর প্রাষ ৫ হাতি 
দীর্ঘ, মন্দিরের প্রস্তরের তক্তাও প্রা তদনুকপই । 

এই মন্দির “জগন্নাথের দোল” বলিষা প্রসিদ্ধ) কেহ কেহ 
জগন্নাথের মন্দিরও বলে । লোকের সংস্ক'র, এই মন্দিরে জগনাথদেব 
প্রতিঠিত ছিলেন । শিলালিপি পাঠ করিলে এই সংস্কার ভূল বলিয়। 
বোধ হয়। 

অধুনা, শিলালিপি মন্দিরে নাই। প্রস্তরফলক আগরতলা 
আর্টনীত হইয়াছিল, এখন রাঁজবাড়ীতেই আছে । উদয়পুর হইতে আরও 
অনেক প্রস্তরফলক রাজধানীতে আনা হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া 


৩০ ॥  শিলালিপি-সগগ্রহ | 


যায়, কিন্তু তাহা অনুসন্ধানে পাঁওয়। যাঁষ না। সৌভাগ্যবশতঃ এখানি 
অগ্তাঁপি বর্তমান আছে । 

এই মন্দির মহারাজ গোবিন্দমাঁণিক্য ও তাহার অনুজ জগন্নাথদেব 
নিন্নমীণ করেন। জগন্নাথদেব বীরপুরুষ ছিলেন । তাহার কাধ্যকলাপও 
বীরত্বগ্োতিক । উদ্যপুরে যত মন্দির আছে, তন্মধ্যে কেবল ত্রিপুর- 
স্থন্দরীর মন্দির ভিন্ন, এই মন্দির সর্বাপেক্ষা জুদৃঢ ও বৃহৎ । তিষ্ণা 
পরগণায় “জগন্নাথ দীঘি” এই জগন্নাথদেবের অনুপম কীন্তি। 

এই শিলালিপির প্রথম ছুইটী পণক্তি পড়। যাঁষ নাই, অক্ষরগুলি 
একেবারে নষ্ট হইয। গিয়াছে । অবশিষ্ট সমস্তই পড়া গিয়াছে, 
শিলালিপি এই ;_- 


বাণী গায়তি ৫ ০১ ৯ 
রবো % + নট 
,সোঁৎকমনসঃ সেন্দ্রাদি হন্দারকা2 1১। 
শ্রীশ্রীকল্যাণম।ণিক্যদেবস্তা ভ্ু,তকন্্ধণঃ 
আসীত শ্রীপহরবতী মহিষীন্দুমতী পর11২। 

শা পুত্র অুযুবে তক্মদতিতেজোধরাবুভৌ। 
শ্রীগোবিন্দজগন্নাথসংজ্ঞকাবমরপ্রভো ।৩। 
জয়ন্ত্মব পৌলোমী পুরুহুতীদন্ুত্তমাৎ। 
দ্রিলীপাদিব রাজেন্ত্রাৎ রঘুরাজং সুদক্ষিণ118। 
তয়োজ্যায়ান অমভবৎ চন্দ্রবংশীবতংসকঃ। 
ত্রীতীগোবিন্বমাণিক্যদেবোরীজাতিসত্তম216| 


শিলালিপি-সংগ্রহ । ৬ ৩১ 
তত? কনীয়ান সাধীয়ান, শ্রীজগন্নাথবীররাটু। 
ভ্রাতর্যন্থমতাকারী ঘুধিষ্টির ইবার্জ,নঃ৬। 
অথ ব্যতীতসময়ে কিয়তি স্বেন কন্মণ!। 
প্রাপ্তকাল! চ মহিষী পুণ্যেভ্যঃ সা দ্রিবং যযৌ।% 
শ্রীবিষ্বেহনন্তধায়ে প্রাদাৎ প্রাসাদমুত্তমহ। 
ততঃ কল্যাণমাঁণিক্য পিতুরাজ্ঞান্ুসারতঃ1৮। 
রাঁজ্ঞ্যা; সহরবত্যাস্ত মাতুঃ স্বণচয়ীয় হি। 
শ্রীশ্রীগোৌবিন্দমাণিক্যদেবোহনুজবরেণ চ।৯। 
প্রীজগন্নাথবীরেণ ভুরিমন্ত্রমহৌজসা। 
প্রাদাৎ প্রাসাদমতুলং বিষ্পোরপি মনৌহরং|১০। 
শীকেহনলাছবাণেন্দৌ প্রাদাৎ প্রাসাদমচ্যতে। 
ব্রীত্রীগোবিন্দমাণিক্যে। রাকায়াং মাসি বাহুলে ।99। 
শীকে ১৫৮৩ । ত্রিরশীত্যধিক পঞ্চদশ শততম 
শকাবিয় কান্তিকষড়বিংশীংশীকবাসররাকায়াং|১২। 


অ | 
কুবাদ হ 

ব।ণী গন করিতেছেন ৬ সং ্ রী 
রব সূ সৃঁ ্ট গর না দ 


ইন্্রাদি দেবগণ উৎ্কঠিত চিত্ব (হইঘা) আছেন 1১1| অলৌকিক কার্যের 
অনুষ্ঠাতা শ্রীশ্রীকল্যাণমাঁণিক্য দেবের ইন্ছুমতী তুল্য সহরবতী নামে মহিষী 
ছ্থিলেন। ইন্দ্রপত্রী শচী যেরূপ জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, রাঁজেন্ 
দিলীপপত্রী সুদরক্ষিণ। মেরপ রঘুকে এসব করিয়া! ছিলেন, নেইরূপ কল্যাণ- 


৩২ শিলালিপি-সংগ্রহ । 


মাণিক্যপত্ী, গোবিন্দ ও জগন্নাথ নামক অতি তেজন্বী দেবতুল্য দুইগি পুক্র 
প্রসব করেন । তাহাদের মধ্যে চন্দ্রকুল-ভুষণ, সঙ্জনাগ্রগণ্য মহারাজ গোবিন্দ 
মাণিক্য দেব জ্যেষ্ঠ এবং বীরশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ কানষ্ঠ ছিলেন। জগন্নাথ যুধিষ্টিরের 
আজ্ঞাবহ অজ্জুনের হ্যায়, ভ্রাতার অনুমতি পালনে নিরত ছিলেন। অনন্তর 
কিয়ৎকাল পরে, সেই রাজমহিধী কালগ্রাগ্ড হইয়া নিজের পুধ্যগুভাবে স্বর্গ 
গমন কবিলেন । পবে, পিতা কল্যাণমাণিক্যের আজ্ঞানুসাঁবে অনস্তধাম (১) 
বিষুণর উদ্দেশ্টে (এই) উত্তম প্রাসাদ দাঁন করেন। (২) ভ্রীঞ্রীগোবিন্দমাণিক্য 
দেব, বীর, মন্ত্রণানিপুণ, ও তেজ্বী অনুজ জগন্নাথ দেবের সহিত মাতা সহর- 
বতীর স্বর্ার্থ বিতর ও মনোহর (এই) অতুল পাঁসাদ দান করেন। আীজ্ীগোবিন্দ- 
মাণিক্য ১৫৮৩ শকের কাত্তিকী পূর্ণিমাতে বিঞুণব উদ্দেশ্যে গাস[দ দান করেন । 
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(১) ধাহাৰ তেজেব এবং বাঁডীৰ অন্ত নাই। এখনে “ধাম” শব্দটা ভরি । 
(২) এই ক্রিয়াৰ কুর্তী নাই। 


শ্রীশ্লীহবিঃ 
শবণম্‌। 


চতুর্দশ দেবতার সিৎহাননে 
খোঁদিত লিপি। 


বর্তমান সমষে চতুর্দশ দেবতাকে যে সিংহ।সনে স্থাপন করিয়' 
পুজ1! কর! হয, তাহাতে দুইটা প্লোক খেদিত আছে। সিংহাসন খানি 
ভরটের দ্বাবা নিশ্মিত; নিম্মণকাধ্যে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ 
পা । 

চতুর্দশ দেবতা, চতুর্দশটী মস্তক মাত্র । সচরাচর তিনটা মুখ 
সিংহাসনে রাখিষা পুজা! করা হয। আঁষাঢ মাসে খাচ্চি পুজার সময 
১৪টী যুণ্ডেরই পুজ। হয । 

সিহাসনেৰ উপবিভাগে এক খানি আন্গ। তামার পাতে দেবতার 
আসন। তামার পাত খানি উঠাইলে দেখা যাঁষ, মধ্য স্থানটী ফাঁকা, 
প্রীস্তভ।গে যে স্থানে তাম।র পাতি খানি রক্ষ। করা যায, তাহাতে শ্লোক 
ছুইটী চাবিধ।বে ঘুবইযা লিখিত। শ্লোকদঘ পাঠ কবিলে দেখা যাঁষ, 
এই সিংহাসন «“গিরিজ।” দেবীব। এ দেবী শ্বর্ণ নির্িতা ছিলেন । 
গৌবিন্দমাণিক্য ১৫৭১ শকে এই সিংহাসন উক্ত দেবীকে দান করেন। 
তগ্কালে তিনি যুবরাজ ছিলেন । 

রাজমালাষ “গিরিজ।” দেবীর নাম দেখা যাঁষ না। মহারাজ ধন্য 
মাঁগিক্য এক মণ স্তুবর্ণ দ্বারা ভূবণেশ্বরী প্রতিমা নিন্মীণ কুরাইয়। স্থাপন 
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করেন। এতদ্যতীত অন্য কোন স্থবর্ণ নিশ্মিত দেবমুর্তির উল্লেখ 
রাজমালায় নই । 

মহারাজ গৌঁবিন্দমাণিক্যের গিরিজা দেবীকে সিংহাসন দানের 
কথাও রাজমালায় উল্লেখ দেখা যায় ন।। গোবিন্দমাণিক্যের প্রথম 
রাজ্যচ্যতির পর তিনি কিযৎকাল মঘ রাজ্যে বাস করিযাছিলেন। 
তথ। হইতে প্রত্যাবর্তন সময়ে তাহাকে দেবতার জন্য রসাঙ্গের রাজা 
অক্টধাতু নির্শিত একখানি সিণ্হাসন দান করেন । সেই সি“হাসন আর 
এই সিংহ।সন এক হইতে পারে না । কারণ, এই সিংহাসন মহারাজ 
কল্যাণম।ধিক্যের শাসন সমখেই দ্েবত।র গ্রাত্যর্থে দান করা হইয়ীছিল। 
সিংহাসনে খেদিত লেক ছুইটী এই )-- 


প্রীকল্যাণমহীমহেন্দ্রতনয়ো বৈষু গ্রদাবানল? 
শ্রীলত্রীনুবর।জর।জবিজয়ী গোবিন্দদেবঃ কৃতী । 

দীপ্যদ্দা্ঘ শটাপ্তকেশরিলমৎসিংহাঁসনং শৌভনং 

ভক্ত্যা স্বর্ণময়ীতিসংজ্ঞগরিজাসৎপাদপদেহর্পয়ৎ। (১) 
অত্যুদ্দাম প্রতাপপ্রথিত পুরুষশো()ব্যাপ্তলোকক্রয়ান্তঃ 
ত্রীতীর্টল্যাণদেবব্রিপুরনরপতে রাত্মজশ্চগ্ডততেজাঃ। 
শীকেহলগ্রাববাণাবনিমতি সমদাদৌর্জঞ শুক্লেনবম্যাং 
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবো হিমগিরিতনয়ায়ৈ হি সিংহাসনীগ্র্যৎ। 





(১) “অর্পষৎ” না হইয। আপৃয২” হওয। উচিত ছিল। ছন্দের অনুবে।বে ব্যাকরণ দোষ ঘটিয।ছে। 
(২) শ্লোকে “যশ” আছে, “যশো হওয়া স্ব । 


শিলালিপি-সংগ্রহ | ৩৫ 


অন্বাদ । 

মহীপতি শ্রীকল্যাণমাঁণিক্যের তনয়, বৈরিদিগের পক্ষে প্রচণ্ড দাবাঁনল। 
রাজাঁদিগের বিজেততা, কৃতী, যুবরাঁজ শ্ীলজ্রীনুত গোবিন্দদেব উজ্জ্বল কেশরযুক্ত 
কেশরি সকলের উপর বিরাজমান, এই পিংহাঁসন ভক্তিপুর্ধক ্বর্ণময়ী গিরিজা। 
নাঙ্গী দেবীর পাদপছ্মে অর্পণ করেন । অন্তিশয় উগ্জ প্রভাঁপের দ্বারা ধাহার 
যশ ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ওচগ পরাক্রম ভিপুর নরপতি কল্যাণদেবের 
আম্মজ শ্রাতীগোবিন্দদেব ১৫৭১ শকান্দের কার্তিকী শুক্রা নবমীতে এই শ্রেষ্ঠ 
নিৎহাপন খিরির।জ তনগার প্রীত্যর্থ দান করেন। 


(163 &. 5৫০9) 


শ্রীপ্রীহরিঃ 
শরণম্‌। 


এরাধামীধবের মান্দরের শিলালিপি । 


কালিকাঁগঞ্জে (রাধাঁনগরে ) ভরাঁধাসাধবের মন্দিরে এক খানি 
প্রস্তরফলকে মন্দিরের যে বিবরণ প্রাপ্ত হুইয়াঁছি, তাহা নিন দেওয়া 
গেল। | 

শিলালিপি সম্বন্ধে কোন কথ! বলিবার পর্বেবে মন্দির বিষয়ে ছুই 
একটী কথ! বল! আবশ্যক । ১২৯ বৎসর পুর্ধে মন্দিরটী নিশ্মিত হয় । 
এখনও মন্দিরের অবস্থ! এক প্রকার ভালই আছে বলিতে হয়। কেবল 
চারি কোণের ক্ষুদ্র মন্দির চারিটা স্থানে স্থীনে ভাঙ্গিযা গিয়াছে । 

মন্দিরটী দো-তালা। উপর তালার মন্দিরে, বাহিরদিকের 
দেয়ালের গাষে প্রস্তরফলকে দশাবতারের সুরভি অঙ্কিত আছে। এই সকল 
প্রস্তরফলকের কোঁন কোঁনট। নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এখন একবার 
“মরামত হইলে মন্দিরটী বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে । 

কালিকাগঞ্জে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। কালিকাগঞ্জ এখন আর 
স্বনাঁমে পরিচির্ঘ নহে । উহা! এখন রাধানগর নামে অভিহিত হইয়া 
যাকে । রাধানগর আখাউড়া ফ্টেশনের অতি নিকটবর্তী । 

রাধামাধবের মন্দিরে ঘষে শিলালিপি আছে, তাহা বেশ পড়া যায় । 
তবে, তাহাতে লিপিকর প্রমাদ আছে । শিলালিপি এই 7;-- 


স্বক্তি-_-আসীদ্ভুপৈকভূপঃ ক্ষয়িতরিপুকুলঃ কল্যাণদেবঃ ক্ষিতৌ, 
তৎপুত্রঃ কীত্তিবলীপ্রথিত সুরপুরোগোবিন্দদেবে ন.পঃ। 
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তৎ্জুন্ুধর্মশীলঃ প্রবলন.পবরে। রামদেবঃ প্রতাগী, 
তজ্জঃ শ্রীক্লষ্চসেবা (১) নবরত কতধীদেবোযুকুন্দোন্‌পঃ ॥ 
তৎ্জ্নুবিপ্রগোপ্তাহরিকুলবিজয়ৈ (২) বিশ্ববিভ্রান্তকীন্তিঃ 
শ্রীনুক্তঃ কৃষ্ণদেবঃ ক্ষিতিপতিরিতি তৎপত্বী মহেষী €৩) শুভা। 
নাস়্। শ্রীজীহুবী সা পতিচরণরত বিঞ্বে কষ্শ্রীত্যা 
প্রাদাদ্রম্যে্কাভিবিরচিতমমলং মন্দির পঞ্চরত্বৎ ॥ 
কালিকাগঞ্জকে যাম্যে ৪) দীঘিকাদয়মধ্যতঃ 
মুনিগ্রহযড়ক্জে চ মাঘে মাকরী সংজ্ঞকে। 
ধন্মীধন্মবিচারে চ রাজদ্বারে ব্যবস্থিতঃ 
শ্রীরুষ্চচন্দ্র শর্মা শ্রীকুষ্ষমাণিক্য ভূপতে? ॥ 
অন্বাঁদ। 
ভূপতিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রিপুকুলের উচ্ছেদক1রী, কল্যাণদেব নাঁমে 
পুথিবীতে এক নরপতি ছিলেন । তাহ।র পুজ্র গোবিন্দদেব কীত্তি দ্বারা 
সুরলোঁকেও বিখ্যাত ছিলেন । তাহার তনয় ধর্মশীল রামদেব, গাবল প্রতাপশালী 
নরপতি ছিলেন। তংপুজ্র মহারাজ মুক্ন্দদেব রু্চসেবাঁয় নিরত ছিলেন । 
তাহার পুক্ত ত্রাঙ্মণদিগের রক্ষাকর্ভা, শক্রকুল নিজয়ী মহারাজ ফ্ছ্বুক্ত রুংদেব | 
তাহার পত্রী, পতিভক্তিপরায়ণ। জাহ্বী দক্ষিণ কাঁলিকাগঞ্জে দুউগী দীর্ঘিকাঁর 
মধ্যস্থলে মনোহর ইষউক নির্মিত পঞ্চরত্র ১৬৯৭ শকের মাঘ মাসে মাকরী 
(১) গ্লোকে “দেবা” আছে। 
(২) শ্লোকে “বিষঘৈ” আছে। 
(৩) “মহ্যৌ”--তৎকালে দেশ প্রচলিত কথা । সংস্কৃত “মহিষী” শব্দের অপত্রংশ | 


(৪) "খাম্যে” মূলে এইরূপ আছে। 
৯১০ 
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(সপ্তমী ব! পূর্ণিমা) তিথিতে বিষুগ্রীত্যর্থে দান করেন । শ্রীরুষ্চন্দ্র শর্মা 
নামে কুষ্মাণিক্য হৃপতির দ্বার পরিত ছিলেন । 
এই পঞ্চরত্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা! সম্বন্ধে “কৃষ্ণমাল1” (মহারাজ কুষ্ণ- 

মাণিক্যের রাজত্ব বর্ণন ) গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ আছে । তাহার সহিত 
শিলালিপির একটু অনৈক্য দেখা যায় । শিলালিপি অনুসারে ১৬৯৭ 
শকাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী অথবা পুথিমা ্* তিথিতে মন্দির 
প্রতিষ্ঠ। কর! হয়; কিন্তু কুষ্ণমালার মতে ফান্ড মাসে প্রতিষ্ঠা কর! হয়। 
তবে. এরূপ হইতে পারে মাঘ মাসের তিথি ফান্তন মাসে পড়িযাছিল, 
সেজন্য শিলালিপিতে চান্দ্র মাস উল্লেখ করিয়াছে এবং কৃষ্ণমালাতে 
সৌরমাস ধরিয়া ফাল্তন গ্রতিষ্ঠ। সময় নির্ধারণ করিয়াছে । কুষ্ণমালার' 
কথা এই ;-- 

চন্তাই 1 বলেন প্রভু করি নিবেদন, 

পঞ্চরত্ প্রতিষ্ঠা শুনহ দির মন । 

রাজ কৃষ্ণমাণিক্যের রাণী পুণ্যমতী, 

স্থাপিতে দেবতা এক করিলেক মতি । 

কালিকাগঞ্জেতে পুর্ধে দিছে জলাশয়, 

তথাতে নিন্দীণ করাইল দেবাঁলয় । 

ছুইদিকে ছুই পুক্ষরিণী মনোহর, 

তার মধ্যে দেবালর পরম হন্দর। 





* “মাকরী” নামক তিথিতে । মাকরী অর্থ মকরের সহিত যাহার সম্পর্কআছে। এই হিসাবে মাদ্ব 
মাসের প্রত্যেক তিথিই “মাকরী”। তবে প্রশস্ত ব্লিয়। “সপ্তমী” বা “পুণিমা” ধরাযায়। মাধী সপ্তমী 
“ম।করী সপ্তমী” বলিয়া প্রসিদ্ধ । এ স্থলে সপ্তমী হওয়াই সম্ভবপর বোধ হুয়। 

$ চন্ত।ই-_চতুর্দশ দেবতার পূজক । 
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পঞ্চরত্্ব নামে মঠ ইষ্টক রচিত, 
নির্মীইল তার মধ্যে অতি স্থুললিত। 
প্রতিষ্ঠা করিতে সেই দেব আয়তন, 
ফান্তন মাসেতে করিলেক আরম্তন ৷ 


ইহার পর নানাদেশীষ ত্রান্দণ পণ্ডিতের আগমন, তাঁহাদের 
আবাস স্থান নির্ণয়, দান দক্ষিণার ব্যবস্থা, সভায় শাস্ত্রালাপ প্রভৃতির 


বর্ণন] | 
“তার পর রাণীকে কহিল নুপমণি, 
কর গিয়া! পঞ্চরত্র প্রতিষ্ঠ। আপনি । 
তবে মহারাণী নরপতির বচনে, 
পঞ্চরত্র প্রতিষ্ঠা করিল শুভঙ্গণে। 
নিম্মল করিয়া মুক্তি করিল গঠন, 
স্থাপিল দেবতা রাধা শ্রীরাধামোহন 
নব ধারাধর জিনি শ্যাম কলেবর, 
তড়িতের প্রায় তাহে হরিত * অন্বরু। 
মাঁথে চড়া হাতে বাশী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, 
কি কহিতে পারি সেই রূপের মহিমা । 
বামেতে রাধিক। মুগ ভূবন মোহিনী, 
স্বরূপে আঁসিছে বেন দেবী সনাতনী । 
সুবর্ণ রজত মুক্ত! প্রবাল রচিত, 
অলঙ্কার নানাবিধ তাহাতে ভূষিত। 
পঞ্চরত্বে সেই মৃত্তি করিয়া স্থাপন, 
নাম করিলেক রাধা শ্রীরাধামোহন 1৮ 


% “হরিত” কথাটা “গীত” অর্থে ব্যবহৃত হইয়।ছে। বাস্তবিক ত তাহা ভুল। কবি, অনুপ্র/সের খাতিরে, 
অভিধান লক্ষ্য করেন নাই । 
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তাঁর পর দেবতাঁর পুজার জন্য দেবোত্তর বৃ্তি ও অতিথি সেবার 
বন্দোবস্ত প্রভৃতির কথা বলিয়। প্রতিষ্ঠাব্যাপার এই বলিয়া শেষ 
করিয়াছেন ১- 


“যোল শত সাতান্নববই শকের সময়, 
গ্রতিষ্ঠা হইল পঞ্চরন্্ দেবাল্‌য়।৮ 


অনন্তর এই লোকটা আছে 7 
আসীদ্ভুমীশবর্ধ্যঃ কবিকুল-কমলা নন্দনাদিত্যমুন্তঃ 
ধীরঃ কষ্ণাংঘৃপদ্বীসবরসরসিক? কষ্মাণিক্যনামা। 
রাজ্জী তন্তাতিসাধবী বিমলমতিমতী নির্মমে জাহ্ুবীদং 
শীকে শৈলাঙ্কতকে ন্‌ভূতি মুর্ররিপো মন্দির পঞ্চরত্বং। 


অন্বাঁদ। 
কবিকুলরূপ পদ্মের পক্ষে আনন্দ দায়ক নুষ্য ন্বরূপ, ধীরম্বভাব। 
শ্রীরুষ্চরণারবিন্দ মক্রন্দরবঙ্ঞ, ক্লষ্চমাণিক্য নামে নরপতি ছিলেন । সুনির্ধ্মল 
বুদ্ধিমতী অতি সাঁধবী, তাহার রাজ্ঞী জাহুবী ১৬৯৭ শকানে মুরারির গ্রীত্যর্থে 
এই পঞ্চরড মন্দির নিশ্মাণ করেন | 


1888.28 


শ্রীশ্রীহরিঃ 
শরণম্‌। 


এজগন্নাথ-বাড়ী। 
কুমিলা। 


কুমিল্লা! সহরের পুর্ববভাঁগে এজগনাথের বাড়ী । জগন্নাথ-বাঁড়ীতে 
“নতররত্র” একটা প্রসিদ্ধ মঠ। এই মঠে ঘেরূপ শিল্পচাতুরধ্য আছে, 
তাদৃশ শিল্পচাতুধ্য প্রায় দেখিতে পাওয়। যায় ন। | 
ভূমিকম্পে মঠের অনেক স্থান নষ্ট হইয়। গিয়াছে ; এখন তাহার 
ংস্কার সব্বথ। অসম্ভব না হইলেও বনু ব্যয়সাধ্য হইয়। দাড়াইয়াছে। 
এই সতররত্র মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্ব-সময়ে নিশ্মিত হয়। 
এই মঠে কোন শিল।লিপি ন। থাক। অসন্ভব। বাহিরের দিকে কোন প্রস্তর- 
ফলক সংযোজিত দেখিলাম ন।। উপরে ভিতরের দিকে কোন প্রস্তরলিপি 
থাকিতে পারে । কিন্তু, মঠটা ভগ্মদশগ্রান্ত বলিয়। উপরে উঠিতে সাহস 
হইল না। কৃষ্ণমাল। গান্থে এই মঠের যে বিবরণ আছে তাহা এই ;-- 
“তীকৃষ্ণমাণিক্য রাজা অতি মতিমাঁন, 
মনে হৈল এক মঠ করিতে নিন্মীণ। 
মঠে জগন্নাথ মূ্তি করিব স্থাপন, 
ইহা মনে করিষা করিল আয়োজন । 
দিযাঁছে তড়াগ পূর্বে জগনাথপুরে, 
নিন্মীইল সপ্তদশ রত্র তার তীরে । 
এক মঠে সন্তদশ মঠের গঠন, 
সপ্তদশ রত্ব নাম হৈল সে কারণ ।” 
৯১ 
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* ্ 
“সপ্তদশ শত সখ্যা শকেব সময, 
চৈত্র মাসে প্রতিষ্ঠা কবিল দেবাঁলয 1 
এই মঠে জগন্নাথ, বলরাম ও স্তভদ্রা মুক্তি স্থাপিত করেন । পরে, 
একৃষ্চকিশোরমাণিক্যের সহ্ধপ্মিণা মহারাণী সুলক্ষণা ১৭৬৬ শকাব্দে 
নূতন দালান প্রস্তত করাইয়। জগন্নাথ, বলরাম ও স্ুভদ্রার বাসার্থ দান 
করেন । এই দালানে যে শিলালিপি আছে ভাহ। এই ;_- 


যঃ ভ্রীকধকিশোরভপতিলকে মািব্যবিখ্যাতক্ 
সঞ্জাতোহবনিমগ্ডলে শশিরুলে বাজাধিরাজে। মহান । 
পত্রী তস্ত ুলক্ষণা অবিঁদিতা জাধ্বী গুণৈকালয়। 
প্রাসাদ পরিনিশ্গিতঃ খলু য়া শ্রীকব-সভষ্য়ে ॥ 
শকে বৈনি্গাঙ্কমৌলিডলধিক্দোৌশীপ্রমাণে পতে *& 
ঘক্সে ভৌমিজ্রতে রবৌ মিথনগে পৃশ্পেষুরিপূংশকে। 
সংসারান্গ,ধিপারকীরণজগণ্রাথস্ত বাসায় বৈ 

শ্রীমত্যা চ সুভদ্রয়। সহ মু! সন্র্ষদেন শরিয়া ॥ 

শকাব্াা ১৭৬৬, বাঙ্গাীল৷ ১২৫৯, ত্রিপুরা ১২৫৪ সন 
মাহে ৬ আবাঁঢ, মঙ্গলবার । 


অনুবাদ । 
ভূপতি শ্রেষ্ঠ প্রীরুষ্কিশে(বমাপিক্য নামে বিখ্যাত, ষে মহারাজাধিবাজ 
পৃথিবীমগুলে চন্মবংশে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন, তাহার পত্রী সাধ্বী, অপীম- 


পপ 


৯ দগ্তে কথাটা কি বুঝলাম না। লিপিকক প্রমাদ বলিযা অন্থুমিত হ্য। 
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গুণসম্পন্না, সুলক্ষণা নামে গ্রসিদ্ধা ছিলেন | ১৭৬৬ শকাব্দের ৬ই আষাঢ় 
মঙ্গলবার দিবসে তিনি অংসাব সাগর পাব হইবার কারণ আরূপ শ্রীজগন্নাথ, 
বলরাম ও সুভগ্রার বাঘের জন্য এবং শ্রীরুষ্ের সন্তুষ্টির জন্য গাদাদ নিষ্মাণ 
করিলেন | 


আগরতলা-নৃতন হাবেলীর মঠ। 


মহারাজ রা ঃ বাহাছরের তৃতীয় ঈশ্বরী শ্রীত্রীমতী 
মনোমোহিনী দেবা তাহার পিতার শ্বাশানে একটী মঠ নির্ধ।ন করিয়াছেন । 
সেই মঠে থে শিলা এ আছে এই 7 


প্রীমনো মোহিনী দেবী মাথবে ব্রিপুরেশ্বরী | 
চকে ঘমনভোতীন্দো মঠং পিতিবনে পিড়? ॥ 
কীত্তিথ্বজো। ন।ম প্রধভও ক্ষাত্রয়ও যী | 
রা ধাগ্রি-থয়াধাঢদিগ্দিনে দিবমব্রজৎ ॥ 


অন্তবাদ। 
ব্রিগুরেশ্নী ভীগনে (ঘেহিনী দেবী ১৩০২ (ভিগুরা সনের) বৈশাখ মাসে 
পিভার শাশানে মঠ নিন্মণ করেন । ত1হ|র পিত। ই শ্গমীবান, 
ক্মত্রিয়-কুলে|ৎপন্ন কীতিধরজ ১৩০৯ (ত্রিখুর। ঘনের ) ১৭ই আবাঢ শগগিমন 
করেন । 
! 
ণ্ 


শ্রীত্রীহবিঃ 


শরণম্‌। 


নৃতন হাবেলীর নবনির্মিত 
“উজ্জয়ন্ত” প্রাসাদ । 


শ্রীপ্রীধুত রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাছুর আগরতল! নূতন হাবেলী 
স্থিত স্থরম্য এবং অনুপম “উজ্জয়ান্ত” প্রাসাদ ১৩০৯ ত্রিপুরাব্দে (১৮২১ 
শকাব্দে) নিম্মীণ আরম্ভ করেন। এখন প্রাসাদের নির্খাণকারধ্য সমাপ্ত 
হইয়াছে। প্রথম ভিত্তি প্রোথিত করিব" সময়ে ভূগর্ভে নিন্গলিখিত 
শ্লোকটা স্থাপিত হইয়াছিল । পরে প্রস্তরফলকে খোদিত হুইয়। প্রাসাদে 
রক্ষিত হইবে । গশ্লোকটা এই ;- 

শীতাংশুছন্দরদ্ধেদধিজপরিমিতে শীকবর্ষে স্বলগ্রে 

বৈশাখে সুরজাহে গগনবিধুমিতে রোপিতা ঘস্ত ভিত্তি 

সোহয়ং নাগোজ্জয়ন্তঃ সুরগণকৃপযা পূর্ণতাং প্রাপ্য সৌথঃ 

্রীশ্রীরাধাকিশৌরত্রিপুরন্‌পপদন্পর্শ যৌগ বিভাতু। 

৬৬. সন ১৩০৯ ত্রিপুরাব্দাঃ। 
অন্বাদ। 

১৮২১ শকাব্দে, বৈশাখ মাজের ১০ই তারিখ শনিবার শুভলগ্নে যাহার 

ভিত্তি প্রোথিত হইল, সেই “উজ্জয়ন্ত" নামক গা!সাদ দেব্গণের কুপায় পুত 


পাত হইয়। ত্রিপুরাধীশ্বর জীভ্রীবুত রাধাকিশে|র ( মাণিক্যবাহাছুরের ) পদ্র- 
স্পর্শের উপযুক্ত হইয়| বিরাজ কর” ' 
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যে স্থানে এই প্রাসাদের ভিত্তি প্রোথিত করা হয়, সে স্থান প্রাসাদ 
নির্দীণের পক্ষে নিরাপদ নহে বলিয়া তাহা হইতে কিছু দক্ষিণে সরাইয়া 
প্রাসাদ নির্মাণ করা হইয়াছে । 


রাও আদ হকি উনার 


উপমৎহার। 


এ পর্যন্ত আমরা যে মকল শিলালিপি সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইয়।ছি, তাহাই এই পুষ্টি মুদ্রিত হইল । ভবিষ্যতে ঘাঁহা সংগুহ 
করিতে সমর্থ হুটুব, তাহা স্বতন্ত্র গ্রকাঁশ করিবার অভিলাষ রহিল । 


সমাপ্ত। 


ণ্ 


